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স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য বক্তিবর্গ, 

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, 

সম্মানিত সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
২০১২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। দেশের যে ক’জন কৃতী সন্তান এবার মরণোত্তর পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 
মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পর ১৯৬৬ সালে ঘোষিত বাঙালির মুক্তিসনদ-‘ছয় দফা কর্মসূচি’ পরিণত হয় স্বাধীনতার এক দফা আন্দোলনে। 
বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ আর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ঘোষণা করেন, ‘আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।’ 
তাঁর এই ঘোষণায় সমগ্র জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে। ৯-মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। 
সম্মানিত সুধী, 

আজ আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ অমর শহীদকে। স্মরণ করছি নির্যাতিত মা-বোনদের অপরিসীম ত্যাগ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। 
স্মরণ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা ও সমর্থন প্রাদনকারী রাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তিদের অনন্য অবদান। স্মরণ করছি বাঙালির স্বাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মদানকারী সকল শহীদকে। 
গভীর বেদনা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে ঘৃণ্য চক্রান্তকারীদের গুলিতে জাতির পিতার সঙ্গে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন - আমার স্নেহময়ী জননী ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শিশু ভাই শহীদ শেখ রাসেল এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে। 

বাঙালি জাতির ইতিহাস নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। দুঃশাসন ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিবাদের ইতিহাস। 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একাত্তরের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে তা রুদ্ধ করা হয়। অভিযুক্তদের অনেককে রাজনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ দিয়ে ক্ষমতার অংশীদার করা হয়। 
গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি সে সময় সংগঠিত ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে থাকে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর বাংলাদেশের ওপর চেপে বসে। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ঘটে দুর্বৃত্তায়ন। 
এ সময় পবিত্র সংবিধান যথেচ্ছ কাটা-ছেঁড়া করে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ভুলন্ঠিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয় এবং ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় অবদানকে। 
এসব অপচেষ্টার পরও বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সমগ্র জাতির মনের মণিকোঠায়। উন্নয়নশীল দুনিয়ার অগ্রণী নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। 

সম্মানিত সুধী, 

২০০৯ সালে জনগণের বিপুল ম্যান্ডট নিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ম্যান্ডেট ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মহাজোটের ওপর জাতির আস্থার প্রতিফলন। 
দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমরা সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। 
নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এসব লক্ষ্য অর্জনে আমরা ইতোমধ্যে ২০১২-২১ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ২০১১-১৫ মেয়াদী ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। 
বর্তমান সরকার একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্তদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। 
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেশের প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে এ বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তদমত্ম কাজের জন্য কিছুটা সময় লাগলেও পর্যায়ক্রমে দেশের সকল যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচারের মাধ্যমে জাতির কিছুটা হলেও কলঙ্কমোচন হয়েছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং জাতীয় চার নেতার হত্যাসহ সকল হত্যাকান্ডের বিচার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 
২০০৯ সালে কতিপয় বিপথগামী বিডিআর সদস্য দ্বারা সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসারদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিচারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। 
জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূলে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অবস্থান আজ দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। 
সম্মানিত সুধী, 

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২ এর সংবিধানের চেতনা ও আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা। অনির্বাচিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের পর সার্চ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। 
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নির্বাচিত সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই সম্ভব। 
দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এখন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। 

২০১০ সালে এমডিজি-৪ অর্জনে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার পেয়েছে। ২০১১ সালে নারী ও শিশুর জীবনমান এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। 
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে আমার উপস্থাপিত ‘জনগণের ক্ষমতায়ন’ মডেল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবনা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। 

সম্মানিত সুধী, 

আপনারা জানেন যে, বর্তমান সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে। 
বর্তমানে দেশের সকল গণমাধ্যম পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণ করেছে। গত অর্থ-বছরে ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। 
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৫৯ বছর করা হয়েছে। দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে তিন স্তরে অনেক সরকারি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। 
গত ১৪ মার্চ আমরা সমুদ্র জয় করেছি। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র বিরোধের মামলায় আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পর এটি আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমরা ভারতের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্র বিরোধ মীমাংসা করব। 

সম্মানিত সুধী, 

বীর মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের গর্ব। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা, গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। 
ইতোমধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরির ৩০ ভাগ কোটা তাঁদের সন্তান  ও নাতি-নাতনীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে স্বাবলম্বীকরণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ, মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ এবং উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণসহ বহুবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। 
বাংলাদেশের  মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং এ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাধীনতা সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। 

বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

গৌরবোজ্জ্বল বাঙালি জাতি বারবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাংলার মানুষ সঙ্কট-বিপর্যয়-প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও থেমে থাকেনি। আলোর সন্ধানে বাঙালির অবিরাম পথচলা ও নতুন পথ সৃষ্টির অমিত ক্ষমতা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। 
যে বাঙালি ভাষার মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য অবলীলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইতিহাস তৈরি করে, যে বাঙালি প্রবল বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ-সে বাঙালির পরাজয় নেই। 
আসুন, নতুন প্রজন্মের যোদ্ধাদের সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ও ন্যায় বিচার ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ তথা-বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের সংগ্রামে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই। 

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 

মহান স্বাধীনতার অবিনাশী চেতনাকে সমুন্নত রাখতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়। 
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এ জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় আপনাদের আবারও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 

সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
